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সাধারণত ধারণা করা হয় েয,েকান ধর্ম যিদ িনেজেক একমাত্র সত্যধর্ম বেল দাবী কের এবং অন্য সকল ধর্মেক ভ্রান্ত
বেল িবশ্বাস কের তেব েসই ধর্েম সহনশীলতার িবষয়িট উেপক্িষত হয়। ফেল তা অন্য ধর্মগুেলােক িবলীন এবং তােদর
অনুসারীেদর  দমন  করার  েচষ্টায়  রত  হয়।  িকন্তু  কুরআন  ও  সুন্নাহর  িশক্ষা  এবং  ইসলােমর  িবিধ-িবধান  অধ্যয়ন  ও
পর্যােলাচনা  েথেক  িনশ্িচতভােব  বলা  যায়  েয,ইসলাম  িনেজেক  একমাত্র  সিঠক  ধর্ম  বেল  প্রচার  করা  সত্ত্েবও  এর
িশক্ষা  ও  িবধান  েকবল  ধর্মীয়  সহনশীলতার  কথাই  বেল  না;  বরং  অন্য  ধর্মাবলম্বীেদর  সােথ  বন্ধুত্বপূর্ণ
সহাবস্থােনর িবষয়িটর ওপরও গুরুত্ব আেরাপ কের। প্রথম েয ৈবিশষ্ট্যিট ইসলােমর উদারতার পিরচয় বহন কের তা হল এ
ধর্ম যখন কাউেক এর প্রিত আহবান জানায় তখন তােক এটা গ্রহণ করেত বাধ্য কের না। পিবত্র কুরআন এ িবষেয় সুস্পষ্ট
েঘাষণা  িদেয়েছ  েয,ধর্েমর  (গ্রহেণর)  িবষেয়  েকান  জবরদস্িত  েনই  (সূরা  বাকারা  :  ২৫৬)।  ঐিতহািসক  সাক্ষ্য-
প্রমাণও  ইসলােমর  প্রসােরর  ক্েষত্ের  অন্যেদর  ইসলাম  গ্রহেণ  বাধ্য  করেণর  িবষয়িটেক  প্রত্যাখ্যান  কের।
িবিশষ্ট প্রাচ্যিবদ গুস্তাব লুবন অন্য এক গেবষক ও প্রাচ্যিবদ িমেশার সূত্ের উল্েলখ কেরেছন,দ্িবতীয় খিলফা
হযরত উমেরর সময় যখন বায়তুল মুকাদ্দাস িবিজত হয় তখন খ্িরস্টানেদর সম্পূর্ণ িনরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

দান করা হয়।

দ্িবতীয় েয ৈবিশষ্ট্যিট ইসলামেক পরমতসিহষ্ণু ও সহনশীল ধর্ম িহসােব প্রিসদ্িধ দান কেরেছ তা হল ইসলাম সংলাপ
ও েযৗক্িতক িবতর্েকর সমর্থক। মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর প্রিত ইসলােমর বাণী প্রচােরর দািয়ত্ব দােনর সােথ
সােথ তাঁেক এ িনর্েদশ দান কেরেছন েয,েতামার প্রিতপালেকর পেথ প্রজ্ঞা ও উপেদশসহ আহ্বান কর এবং প্রিতপক্েষর
সঙ্েগ যখন িবতর্ক করেব তখন উত্তম পন্থায় িবতর্ক করেব (সূরা নাহল : ১২৫)। অর্থাৎ ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীেদর
সােথ িবতর্েক সকল প্রকার আক্রমণাত্মক ও িতরস্কারমূলক কথা এবং পিরহাসমূলক আচরণ পিরহােরর িনর্েদশ িদেয়েছ।
ইসলাম  সুস্পষ্টভােব  েঘাষণা  কেরেছ  :  ‘মুশিরকরা  আল্লাহেক  েছেড়  যােদর  (উপাস্য  মেন  কের)  আহ্বান  কের  েতামরা
তােদর  গািল  িদও  না।’  (সূরা  আনআম  :  ১০৮)।  এ  আয়াত  অনুযায়ী  অন্য  ধর্মাবলম্বীেদর  উপাস্যই  শুধু  নয়;  বরং  তােদর



সম্মািনত ব্যক্িতেদরও েকানরূপ অবমাননা করা যােব না। ইসলাম সংলাপ ও উত্তম পন্থায় িবতর্েকর িবষয়িটেক এক বা
দুই ৈবঠেকর জন্য সীমাবদ্ধ রােখিন; বরং সব সমেয়র জন্য তা উন্মুক্ত েরেখেছ। তেব অবশ্যই তা যুক্িতিনর্ভর হেত
হেব  এবং  েয  েকান  ধরেনর  কটাক্ষ,অবমাননা,িতরস্কার  ও  িনন্দা  হেত  মুক্ত  হেব।  এমনিক  ইসলাম  ঐশী  ধর্েমর
অনুসারীেদর  মধ্েয  সমিবশ্বােসর  িবষয়গুেলার  িভত্িতেত  ঐক্েযর  প্রেচষ্টােক  স্বাগত  জানায়।  এ  উদ্েদশ্েয
ইয়াহুদী  ও  খ্িরস্টধর্েমর  অনুসারীেদর  আহ্বান  জািনেয়  বেলেছ  :  ‘েহ  আহেল  িকতাব!  এস  েস  কথায়  যা  আমােদর  ও
েতামােদর মধ্েয একই,েযন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত না কির এবং েকান িকছুেকই তাঁর সঙ্েগ শরীক না কির।’
(আেল  ইমরান  :  ৬৪)  িবধর্মীেদর  কর্তৃত্ব  েমেন  না  িনেয়  তােদর  সঙ্েগ  েয  েকান  ধরেনর  েসৗহার্দ্রপূর্ণ  সম্পর্ক
স্থাপনেক ইসলাম িনেষধ কের না। মহান আল্লাহ বেলন : ‘ধর্েমর ব্যাপাের যারা েতামােদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরিন এবং
েতামােদর  স্বেদশ  হেত  বিহষ্কার  কেরিন  তােদর  প্রিত  উদারতা  প্রদর্শন  ও  ন্যায়িবচার  করেত  আল্লাহ  েতামােদর
িনেষধ কেরন না। িনশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণেদর ভালবােসন। আল্লাহ েকবল তােদর সােথ বন্ধুত্ব করেত িনেষধ কেরন
যারা দীেনর ব্যাপাের েতামােদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ এবং েতামােদর স্বেদশ হেত বিহষ্কার কেরেছ এবং েতামােদর
বিহষ্করেণ সাহায্য কেরেছ। যারা তােদর সােথ বন্ধুত্ব কের প্রকৃতপক্েষ তারাই জািলম।’ (সূরা মুমতািহনা : ৮-
৯)। এ আয়ােত আল্লাহ িবধর্মীেদর সঙ্েগ সদাচরেণর মানদণ্ড তােদর ধর্মীয় িবশ্বাস বেলনিন; বরং মুসলমানেদর সঙ্েগ

যুদ্ধ ও তােদর ওপর িনর্যাতন না করােক সুসম্পর্েকর মাপকািঠ িনর্ধারণ কেরেছন।

ইসলাম সামািজক সুসম্পর্েকর েমৗিলক নীিতমালা ও িভত্িত ক্ষমাপরায়ণতা বেল উল্েলখ কেরেছ ও বেলেছ : ‘(েহ রাসূল!)
তুিম  ক্ষমাপরায়ণতা  অবলম্বন  কর,সৎ  কােজর  িনর্েদশ  দাও  এবং  অজ্ঞেদর  এিড়েয়  চল।’  (সূরা  আরাফ  :  ১৯৯)।  এ  আয়ােত
আল্লাহ তাঁর রাসূলেক িবধর্মীেদর অস্বীকার এবং ৈদিহক ও  মানিসক কষ্টদােনর জবাব ক্ষমা প্রদর্শেনর মাধ্যেম
িদেত বেলেছন। এ কারেণই আমরা েদিখ,মহানবী (সা.)  মক্কা িবজেয়র িদেন তাঁর সকল শত্রুেক ক্ষমা কের িদেয়িছেলন।
িতিন িছেলন মানব-প্েরেমর মূর্ত প্রতীক। িতিন বেলেছন : ‘সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্িট। েতামােদর মধ্েয েসই তাঁর
িনকট  সর্বািধক  প্িরয়  েয  তাঁর  সৃষ্ট  মানুেষর  প্রিত  সর্বািধক  কল্যাণ  কের।’  (উসূেল  কািফ,২য়  খণ্ড,পৃ.  ১৬৪)
মহানবী (সা.) তাঁর বরকতময় জীবেন িবিভন্ন ধর্েমর অনুসারীেদর সােথ সর্েবাত্তম আচরেণর নমুনা েপশ কেরেছন। িতিন
ইসলামী  ভূখণ্েড  বসবাসকারী  আহেল  িকতাবেদর  (ইয়াহুদী  ও  খ্িরস্টান)  েযমন  িজম্মী  চুক্িতর  অধীেন  পূর্ণ
িনরাপত্তা দান কেরেছন,েতমিন মুশিরক-কািফরেদর সােথ দ্িবপাক্িষক চুক্িত কের তােদর জীবন,সম্পদ ও সম্ভ্রেমর
িনরাপত্তা িনশ্িচত কেরেছন। িতিন সকল অবস্থায় যুদ্ধিবরিত ও সন্িধেক স্বাগত জািনেয়েছন এবং মহান আল্লাহর এ
িনর্েদশ ‘তারা যিদ সন্িধর িদেক ঝুঁেক পেড়,তেব তুিমও সন্িধর িদেক ঝুঁকেব এবং আল্লাহর ওপর িনর্ভর করেব’ (সূরা
আনফাল : ৬১) এবং ‘সুতরাং তারা যিদ েতামােদর সঙ্েগ যুদ্ধ করা হেত সের দাঁড়ায়,েতামােদর সঙ্েগ যুদ্ধ না কের এবং
সন্িধর প্রস্তাব েদয় তেব েসক্েষত্ের আল্লাহ তােদর িবরুদ্েধ পদক্েষপ গ্রহেণর পথ রােখনিন’ (সূরা িনসা : ৯০)-
এর প্রিত অনুগত িছেলন। সুতরাং িনর্দ্িবধায় বলা যায়,ইসলাম ধর্মীয় সহনশীলতার সর্েবাচ্চ পরাকাষ্ঠা েদিখেয়েছ
এবং এর অনুসারীেদর অন্য ধর্মাবলম্বীেদর সােথ শান্িতপূর্ণ সহাবস্থােনর প্রিত উৎসািহত কেরেছ। (প্রত্যাশা,

(বর্ষ ২, সংখ্যা ১

 


